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 বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম
সম্মানিত সভাপতি, 

সহকর্মীবৃন্দ, 
কূটনীতিকবর্গ, 
বাংলা একাডেমীর সম্মানিত ফেলো, 
লেখক ও প্রকাশকবৃন্দ, 
উপস্থিত সুধিমন্ডলী, 
আস্‌সালামু আলাইকুম। 
মহান ভাষা আন্দোলনের স্মৃতি বিজড়িত অমর একুশে গ্রন্থমেলা ২০১০-এর উদ্বোধন অনুষ্ঠানে উপস্থিত সবাইকে আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা। 
আজকের দিনে আমি শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি অমর একুশের ভাষা শহীদদের  যাঁরা মাতৃভাষার মর্যাদা রক্ষার জন্য প্রাণ উৎসর্গ করেছেন। 
স্মরণ করছি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে। স্বাধীনতা সংগ্রামে জীবন উৎসর্গকারী সকল শহীদের প্রতি আমি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করছি।   
মাতৃভাষার অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য জীবনদান বাঙালি জাতিকে সারাবিশ্বে দিয়েছে এক অনন্য মর্যাদা। বাংলাদেশের ভাষা শহীদ দিবস আজ আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে লাভ করেছে বিশ্বস্বীকৃতি। এই অর্জন বাঙালির হাজার বছরের ইতিহাসে এক গৌরবময় অধ্যায়। 
সুধিমন্ডলী, 

বাংলাকে রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা দিতে গিয়ে ঝরেছে অনেক রক্ত। খালি হয়েছে অনেক মায়ের কোল। পাকিস্তান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পর থেকেই শাসক গোষ্ঠি উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে প্রতিষ্ঠার জন্য উঠেপড়ে লাগে। ১৯৪৮ সালের ২৩শে ফেব্রুয়ারি খাজা নাজিমুদ্দিন আইন পরিষদে ঘোষণা দেন যে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে মেনে নেবে। তার এই ঘোষণার বিরুদ্ধে ছাত্রলীগসহ গোটা ছাত্রসমাজ বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের পরিকল্পনা গ্রহণ করে। এ সময় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রস্তাবের প্রেক্ষিতে সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হয়। 
সর্বদলীয় সংগ্রাম পরিষদ জনগণকে সজাগ করার জন্য প্রচারাভিযান শুরু করে। অফিস-আদালত-শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে গণসংযোগ করতে থাকে। 
১১ই মার্চ সাধারণ ধর্মঘট ডাকা হয়। ছাত্রদের বিক্ষোভের সময় ঐদিন বঙ্গবন্ধুসহ অনেক ছাত্রকে গ্রেফতার করা হয়। সাধারণ ছাত্র-জনতা রাস্তায় নেমে আসে এবং প্রবল আন্দোলন গড়ে তোলে। তারই ফলশ্রুতিতে মুসলিম লীগ সরকার ১৫ই মার্চ বন্দীদের মুক্তি দিতে বাধ্য হয়। এরপর থেকে ১১ মার্চ ভাষা দিবস হিসাবে পালিত হতে থাকে। 

১৬ই মার্চ বিশ্ববিদ্যালয়ের আমতলায় ভাষার দাবীতে একটি ছাত্রসভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সভাপতিত্ব করেন। এক পর্যায়ে পুলিশ লাঠিচার্জ  এবং টিয়ার গ্যাস নিক্ষেপ করে সভা বানচালের চেষ্টা করে। প্রতিবাদে ছাত্ররা পরের দিন সারাদেশে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ধর্মঘট পালন করে। 
১৯৪৮ সালের ২১শে মার্চ মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ ঢাকায় এসে এক জনসভায় ঘোষণা দেন, উর্দুই হবে পাকিস্তানের  একমাত্র রাষ্ট্রভাষা। জনসভায় উপস্থিত ছাত্ররা সঙ্গে সঙ্গে এই ঘোষণার প্রতিবাদ করে। বিশ্ববিদ্যালয়ের এক সমাবর্তন অনুষ্ঠানে মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ আবারও একই ঘোষণা দিলে উপস্থিত ছাত্ররা তারও প্রতিবাদ জানায়। 
১১ সেপ্টেম্বর বঙ্গবন্ধুকে ফরিদপুর থেকে গ্রেফতার করা হয়। ১৯৪৯ সালের ২১শে জানুয়ারি বঙ্গবন্ধু মুক্তি পান। ভাষার দাবী এবং চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের দাবী আদায়ের জন্য অবস্থান ধর্মঘট করার সময় ১৯শে এপ্রিল বঙ্গবন্ধুকে আবারও গ্রেফতার করা হয়। জুলাই মাসের শেষে তিনি মুক্তি পান। 
১৯৪৯ সালের ১৪ অক্টোবর খাদ্যসংকটের প্রতিবাদে আওয়ামী লীগ ঢাকায় ভুখা মিছিল বের করে। মিছিল থেকে মাওলানা ভাসানী ও বঙ্গবন্ধুসহ অনেক নেতাকে গ্রেফতার করা হয়। পরে অন্যান্যদের ছেড়ে দেওয়া হলেও বঙ্গবন্ধুকে ছাড়া হয়নি। 
১৯৫২ সালের ২৫শে জানুয়ারি খাজা নাজিমুদ্দিন প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব নিয়েই আবারও ঘোষণা দিলেন, পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হবে উর্দু। এ সময় বঙ্গবন্ধু জেলে ছিলেন। চিকিৎসার জন্য ঢাকা মেডিকেল কলেজে ভর্তি হয়ে তিনি ছাত্রদের সঙ্গে গোপন বৈঠক করেন এবং আন্দোলনকে এগিয়ে নেওয়ার পরামর্শ দেন। 
তারই প্রেক্ষিতে ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি দাবি দিবস পালনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এ সময় তাঁকে ফরিদপুর জেলে স্থানান্তর করা হয়। সেখানে তিনি ১৪ ফেব্রুয়ারি অনশন শুরু করলে ১৬ ফেব্রুয়ারি তাঁকে আবার ঢাকা মেডিকেল কলেজে চিকিৎসার জন্য আনা হয়। সেখান থেকেই বঙ্গবন্ধু ২১ ফেব্রুয়ারি ১৪৪ ধারা ভাঙ্গার নির্দেশ দেন। 
২১শে ফেব্রুয়ারি পুলিশের গুলিতে রফিক, জববার, বরকত, সালামসহ অনেক নাম না জানা ছাত্র-জনতা শহীদ হন। 

১৯৫৪ সালে যুক্তফ্রন্ট বিজয়ী হয়ে সরকার গঠন করলে আওয়ামী লীগ সদস্যগণ শাসনতন্ত্রে বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়ার জন্য সংসদে সংগ্রাম শুরু করেন। তারই ফলশ্রুতিতে ১৯৫৬ সালে শাসনতন্ত্রে উর্দুর পাশাপাশি বাংলাকেও রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়। 
১৯৫৬ সালে আওয়ামী লীগ সরকার গঠন করে ২১ ফেব্রুয়ারিকে শহীদ দিবস হিসেবে ঘোষণা দেয় এবং ওই দিনকে সরকারি ছুটি হিসেবে ঘোষণা করা হয়। নির্মাণ করা হয় শহীদ মিনার। তখন থেকেই ২১ ফেব্রুয়ারি শহীদ দিবস হিসেবে পালিত হয়ে আসছে। 
সুধিবৃন্দ, 

আজকে আমরা স্বাধীন রাষ্ট্র, আমাদের যে বিশ্বস্বীকৃতি তা সূত্রপাত হয়েছিল রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন থেকেই। বঙ্গবন্ধু এর সূচনা করেছিলেন। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানই  ১৯৭৪ সালে জাতিসংঘে তাঁর প্রথম ভাষণ বাংলায় দিয়ে বাংলা ভাষার আন্তর্জাতিক মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তারই ফলশ্রুতিতে প্রবাসীদের সহযোগিতা এবং বিগত আওয়ামী লীগ সরকারের প্রচেষ্টায় ভাষা শহীদ দিবসকে  আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে জাতিসংঘের পক্ষ থেকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়। 
আমাদের সরকারের পক্ষ থেকে এখন বাংলাকে জাতিসংঘের দাপ্তরিক ভাষার মর্যাদা দেওয়ার চেষ্টা চালাচ্ছি। জাতিসংঘ সাধারণ অধিবেশনে বাংলায় ভাষণ দিয়ে আমি এ দাবী জানিয়েছি। 
সমবেত সুধিবৃন্দ, 

আমরা হাজার বছরের ঐতিহ্যসমৃদ্ধ বাঙালি জাতীয়তাবাদে বিশ্বাসী। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নিজেও তাঁর নানা ভাষণে বাঙালি জাতীয়তাবাদের গৌরবময় ঐতিহ্যের কথা বলেছেন। 
বাঙালি জাতীয়তাবাদে অহমিকা নেই, বরং আছে পরমতসহিষ্ণুতা ও বিভিন্ন ধর্ম-সম্প্রদায়ের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা, সৌহার্দ্যপূর্ণ পরিবেশে বসবাসের অঙ্গীকার। এই জাতীয়তাবাদ না থাকলে আমাদের রাষ্ট্রের অস্তিত্বই হুমকির মুখে পড়ে যেতে পারে। 
পাশাপাশি, আমরা ক্ষুদ্র জাতিসত্তার মাতৃভাষার অধিকারকে সংরক্ষণ করতে চাই। এই কথা মনে রেখেই আমাদের সরকারের পক্ষ থেকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠার কাজ শুনু করি। এই ইনস্টিটিউটের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনের দিন জাতিসংঘের তৎকালীন মহাসচিব কফি আনান উপস্থিত ছিলেন। 
কিন্তু জাতির দুর্ভাগ্য, পরবর্তীতে বিএনপি-জামায়াত জোট সরকার অনেক প্রতিষ্ঠান ও উদ্যোগের মতই এই ইনস্টিটিউটের কাজও বন্ধ করে দেয়। 
আমরা এবার সরকারে এসে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের কাজ নতুন করে শুরু করেছি। আশা করা যায়, এই প্রতিষ্ঠানটি গোটাবিশ্বের ভাষা পরিস্থিতির সাম্প্রতিক চিত্র সম্পর্কে যেমন তথ্য সংগ্রহ করবে, তেমনি বিপন্ন ভাষাসমূহের বিষয় সম্পর্কেও একটি তথ্যভান্ডার গড়ে তুলবে। সেইসঙ্গে আমাদের দেশের বিভিন্ন ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর ভাষার ওপরও গবেষণা করতে সক্ষম হবে। 

সুধিবৃন্দ, 

বাংলা একাডেমী আমাদের হাজার বছরের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য এবং প্রগতিশীল বাঙালি জাতিসত্তা বিকাশের এক গৌরবময় প্রতিষ্ঠান। এ প্রতিষ্ঠানটি আমাদের স্বাধিকার, স্বাধীনতা সংগ্রাম এবং মুক্তিযুদ্ধেও বিশেষ অবদান রেখেছে। 
সেজন্যই পাকিস্তান হানাদারবাহিনী ১৯৭১-এর ২৫শে মার্চ রাতে ঢাকা শহরে ভয়াবহ হত্যাযজ্ঞ চালানোর পাশাপাশি কামানের গোলা নিক্ষেপ করে তারা বাংলা একাডেমীর একটি অংশ উড়িয়ে দিয়েছিল। 
বাংলা একাডেমী বিগত ৫৪ বছরে অনেক গুরুত্বপূর্ণ বই প্রকাশ করেছে, অনুবাদ করেছে অনেক ঐতিহাসিক বই এবং সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রেও পালন করেছে প্রগতিশীল ভূমিকা।  
বিগত জোট সরকারের আমলে বাংলা একাডেমীকে শুধুমাত্র পাঠ্যপুস্তক প্রকাশের জন্যই অর্থ বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে। ফলে উপেক্ষিত হয়েছে এর গবেষণামূলক কর্মকান্ড এবং বিশ্বসাহিত্যের অনুবাদ কার্যক্রম। অথচ বাংলা একাডেমীতে আগে থেকেই একটি শক্তিশালী অনুবাদ বিভাগ ছিল এবং সেই বিভাগ থেকে বহু গুরুত্বপূর্ণ কাজও সম্পন্ন হয়েছে। 
আমরা বাংলা একাডেমীতে এবছরে বাজেটের বাইরেও অতিরিক্ত ৫০ লক্ষ টাকা থোক বরাদ্দ দিয়েছি। এই টাকা দিয়ে তরুণ লেখকদের প্রশিক্ষণ কর্মসূচি বাংলা একাডেমী ইতোমধ্যেই শুরু করে দিয়েছে। 
আমরা আশা করব, বাংলা একাডেমী গবেষণামূলক কাজেও আবার নতুন কর্মপরিকল্পনা নিয়ে অগ্রসর হবে। 
আমি জেনে খুশি হয়েছি যে বাংলা একাডেমী সম্প্রতি বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, বাংলা ও বাঙালির ইতিহাস, জাতীয় সাহিত্য ও লেখক জাদুঘর, ভাষা-আন্দোলন জাদুঘর, বাংলা একাডেমী আর্কাইভস্ ইত্যাদি নিয়ে কাজ শুরু করেছে। 
এছাড়াও বাংলা একাডেমী বাংলা ভাষার একটি আধুনিক ও বিজ্ঞানসম্মত ব্যাকরণ বই প্রণয়নেরও কাজ হাতে নিয়েছে। এই কাজটি সম্পন্ন হলে আমাদের দীর্ঘদিনের একটি অপূর্ণ প্রত্যাশা পূরণ হবে। 
এই বাংলা একাডেমী নিয়ে আমার নিজেরও প্রবল আগ্রহ রয়েছে। আমি এই প্রতিষ্ঠানের একজন আজীবনসদস্য। বাংলা একাডেমী চত্বরে এলেই আমার অনেক স্মৃতি মনে পড়ে। 
বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রজীবনে বহুবার বাংলা একাডেমীতে এসেছি। বাংলা একাডেমীর লাইব্রেরিতে এসে নানা দুষ্প্রাপ্য বই পড়েছি। নানা অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছি। বই কিনেছি, ঘুরে বেড়িয়েছি। 
এই একাডেমীকে বাঙালি জাতির অহঙ্কারের প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তুলতে হবে। এজন্য চাই নিষ্ঠাবান কর্মী-গবেষক ও কর্মকর্তা। আশা করি আপনারা জাতির এই আকাঙ্খাকে ধারণ করে কাজ করবেন। 

বাংলা একাডেমীর নতুন ভবন তৈরি হচ্ছে। তারজন্য পূর্বনির্ধারিত অর্থ বরাদ্দও আমাদের সরকার বহুলাংশে বাড়িয়ে দিয়েছে। তবে এই ভবন যেন শুধু ইট-পাথরের অবয়ব   এবং কাঠামো না হয়। এরমধ্যে প্রাণসঞ্চার করা চাই। সেই প্রাণসঞ্চার করার অঙ্গীকার নিয়ে কর্মকর্তা-কর্মচারিরা যদি ভাষা-সাহিত্যের গবেষণা, অনুবাদ, প্রকাশনা ও সংশ্লিষ্ট কাজে আন্তরিকতার সঙ্গে আত্মনিয়োগ করেন তাহলেই বাংলা একাডেমী জাতির প্রত্যাশা পূরণ করতে সক্ষম হবে। এজন্য আমরা বাংলা একাডেমীকে সব ধরনের সহযোগিতা দিব। 
আমাদের সরকার শিক্ষাক্ষেত্রে বিশেষ জোর দিয়েছে। আমরা বাজেটেও শিক্ষার জন্য বিপুল ব্যয় বরাদ্দ দিয়েছি। শিক্ষার সঙ্গে সংস্কৃতির যোগও বিশেষ জরুরি। কারণ মনুষ্যত্বের বিকাশ এবং মানবিক চেতনার প্রসারের জন্যে শিক্ষা এবং সংস্কৃতির সংযোগ অপরিহার্য। 
শিক্ষার সঙ্গে সংস্কৃতির এই সংযোগের ক্ষেত্রে বইয়ের ভূমিকা সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ।  
নানা বিষয়ের বই পাঠের ফলেই মানুষ প্রকৃত মানুষ হয়ে ওঠে এবং সেই মানুষের মধ্যেই শিক্ষা এবং সংস্কৃতির সমন্বয় লক্ষ্য করা যায়। 
বইমেলা এক্ষেত্রে বিশেষ অবদান রাখতে পারে। বই শুধু শিক্ষার উপকরণ নয়, সাংস্কৃতিক চেতনা বিকাশেরও শক্তিশালী হাতিয়ার। 
সম্মানিত লেখক ও প্রকাশকবৃন্দ, 

ফেব্রুয়ারি মাস আমাদের কাছে শোক ও শক্তির মাস। আমাদের ঐতিহ্যকে শাণিত করার মাস। আর পুরো ফেব্রুয়ারি মাস জুড়ে চলা বইমেলা আমাদের মনন ও মানসকে সেই লক্ষ্যে ধাবিত করতে প্রেরণা যোগায়। 
একুশের বইমেলা লেখক-প্রকাশকদের মিলনমেলা। বই প্রকাশের পাশাপাশি এখানে আপনাদের মধ্যে আত্মিক সম্পর্ক সৌহার্দ গড়ে উঠে। একটি মান-সম্পন্ন বই-এর জন্য লেখক এবং প্রকাশকের উভয়ের ভূমিকাই গুরুত্বপূর্ণ। লেখকদের উৎসাহিত না করলে একটি ভাল মানের বই যেমন পাওয়া যায় না, তেমনি প্রকাশকগণ মুনাফার মুখ না দেখলে নতুন বই প্রকাশ করতে পারবেন না।  
প্রকাশকদের অনুরোধ করব - আপনারা প্রতিষ্ঠিত লেখকদের পাশাপাশি নতুন লেখকদের বই প্রকাশ করে তাঁদেরকে উৎসাহিত করুন। সুসাহিত্য ও সুলেখনীর যথাযথ মূল্যায়ন করুন। 
বাংলা একাডেমী, প্রকাশকবৃন্দ, লেখক ও পাঠকেরা বইমেলাকে একটি উন্নত জাতীয় বইমেলায় পরিণত করে তুলবেন - এটাই আমার প্রত্যাশা।  
আপনাদের সকলকে আবারও ধন্যবাদ জানিয়ে আমি বাংলা একাডেমীর অমর একুশে গ্রন্থমেলার উদ্বোধন ঘোষণা করছি। সবাইকে ধন্যবাদ। 

খোদা হাফেজ 

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু 

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক। 
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